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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8Գ8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
আশা ভঙ্গ হলেও আশা জোড়া লাগাবার লড়াইয়ের পথটা। মানুষ বলে বটে যে দেখা যাক কি হয়, কিন্তু আসলে সে বলে যে দেখা যাক, এভাবে আশা মেটে কি না, না মিটালে অন্য ভাবে মেটাবােব ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ কি বিপ্লব চায় মানুষ, না চাইতে পারে ? বিপ্লবের মানেই হল, এই যে, চলতি সব রকম উপায়ে চাওয়াটা না পাওয়া গেলে বিপ্লবের মধ্যে যত। কিছু কথা আছে সব উল্টে-পাল্টে ভেঙ্গো-চুরে ছারখার করে দিয়ে আদায় করা। না মিটে না মিটে, ভাওতা সয়ে সয়ে, আশাবাদীর লড়াই তখন চরমে উঠে গেছে।
মনসুর বলে, ঠিক কথা। দেশে-দেশে মজুরের আশা তাই চড়-চড় করে চড়ছে। আজ সে কম খাটুনি, বেশী মঞ্জুরি চাইবে কি না ভাবছে, কাল সে দাবী করছে জগৎটা।
দুই কবির কথা শুনে মণি বলে, হতাশার কথাটা বুঝলাম না যে ! হতাশায় মানুষ ভেঙ্গে পড়ে, আশার জোর বাড়ে কি করে ?
---এ। সে আশা নয়, হতাশা নয়। --আশা-হতাশা রকম রকম হয় না কি ? মনসুর বলে, হয় না ? বিপ্লবীর আশা আর খুঁচোর। আশা কি এক ? মণি চেয়ে থাকে। গোকুল বলে, আশা-নিরাশাকে সব কিছু থেকে পৃথক কবে দেখছ, কিনা, তাই গোল বাধছে। তুমি ভাবছি, মনটাই বড় কৰ্ত্ত, মনটাই সব, আশা-নিরাশা মনের ধর্ম, কাজেই বাইরের জগৎ থেকে পৃথক —শুধু আশাই মানুষকে চাঙ্গা কবে, হতাশা ভেঙ্গে দেয়। তা যদি হত তাহলে মানুষকে আজও বন-মানুষ হযে থাকতে হত। কস্মিনকালেও জগতে এমন একটা মানুষ জন্মেনি, যে শুধু আশাই করেছে, হতাশার ধার ধারেনি। শুধু আশা দিয়ে শুধু জয় দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে, শ্রেণীর লড়াই জয় করে এগোয়নি, ভুল-ভ্ৰাপ্তি পরাজয় হতাশা পর্যােস্তু তার লড়াইকে জোরদার করেছে। মানুষ চিরদিন বিপ্লবী, বিপ্লবের ধর্মই এই। বিপ্লবী মানুষ ভুল করে, হেরে যায়, হতাশ হয়। কিন্তু এসব তাকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে, কাবু করতে পারে না। আরও জোবে কোমর বেঁধে সে এগোবার লড়াইয়ের সঙ্গে ভুলভ্রাপ্তি দুৰ্ব্বলতা হ৩াশার বিরুদ্ধে আরও জোরদার লড়াই শুরু করে। হ৩াশ কদের কাবু করে জানো ? মানুষের এগোনো ঠেকিয়ে যারা জীবনকে ভোগ করার আশা করে। হতাশা এদের পক্ষে মারাত্মক। সামান্য দাবী নিয়ে মজুর ধর্মঘটে জিতে গেলে এদেব কি অবস্থা হয় জানো ? সামান্য একটু হার হয়েছে, তাতেই যেন পাগল হয়ে যায়, যেন সৰ্ব্বনাশের সূত্রপাত ।
মণি খুশি হয়ে বলে, এবার একটু একটু বুঝতে পারছি গোকুল। আগে সে গোকুলকে ঠাকুরপো বলত। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর গুলির ঘায়ে কুৎসিত বীভৎস মুখ মেযেটাকে তার সামনেই দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে আপন করে নেওযার সুদৃঢ় ঘোষণা জারি করার পর থেকে সে গোকুলের নাম ধরে ডাকে। বিয়ে না হলেও গোকুল যেন তার জামাই হয়ে গেছে, এমনি একটা সমেহ আত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে তার কথার আচরণে। গোকুল বলে, শুধু একটা দেশে, সোভিয়েটে, এরা হেরে গেল। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে এরা গ্যাট হয়ে বসে আছে, এরাই রাজা, এরাই শাসক, এরাই মালিক। কিন্তু একটা দেশে হাব মানার পর থেকে দিন-দিন হতাশা আতঙ্কে এদের কি অবস্থা করেছে দেখেছি তো ? নইলে হিটলারের মত উন্মাদ সকৰ্ধনাশা ফ্যাসিবাদ নিয়ে সারা জগতে এমন বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালু করতে পারে ? এই যে যুদ্ধ হয়ে গেল, এটা মানুষের চরম আশা আর চরম হতাশার যুদ্ধ।
মনসুর নিজের উরুতে থাপড় মেরে সোৎসাহে বলে, ঠিক বাত-ঠিক বাত। চরম যুদ্ধ, শেয যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ। আর হবে না, আমরা হতে দেব না। আমরা জিতে গেছি ! মনসুর কাসতে আরম্ভ করে। সকলকে হাত নেড়ে বারণ করে দেয় যে তার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, কিছু করতে হবে না। এক ঝলক রক্ত উঠে তার মুখে-চাপা রুমালটাের খানিকটা রাঙা করে দেয়। মুখ মূহুবার ফাঁকে ফঁাকে মনসুর ঠোঁটে হাসি ফোটায়। সকলে চেয়ে থাকে। রশোনা চেয়ে থাকে।
সামলে উঠে মনসুর প্রথমে কথা কয়, আমরা জিতেছি, শেষ লড়াই। এখানে, ওখানে টুকিটাকি লড়য়ে হেরে যেতে পারি, কিন্তু আমরা জিতেই গিয়েছি।
মণি বলে, এবার বুঝেছি, গোকুল। এমনি করে বোঝে মণি। বুঝতে বুঝতে ভাবে, আহা, মনসুর এই যে রক্ত তুলছে, রাশোনার সীথেয় সিঁদুর নেই কিন্তু যে রক্ত তোলা দেখে রক্ত সরে গিয়ে সাদাটে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে তার মুখ, এ রোগের তো চিকিৎসা আছে। মনসুরকে বাঁচানো যায়, চিকিৎসা আছে, ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে চিকিৎসা সে ব্যবস্থা লাট-প্ৰসাদে আটক বলে মনসুরকে মরতেই হবে। মানুষ আবিষ্কার করেছে মানুষকে রোগের আক্ৰমণ থেকে বাঁচাবার অন্ত্র, সে সবগুলিও বিশিষ্ট মানুষের বেদখলে । ধনীর কাছে নিজেকে বিস্ত্রী না করলে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে নিজের প্রাণ বাঁচাতেও কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সত্যই উন্মাদ শোষকেরা, আতঙ্ক-বিকারে সত্যই তারা ভুলে গেছে যে বীজ পুতলেই গাছ হয় না, নর-নারীর সঙ্গগমেই জন্মায় না। নতুন মানুষ।
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